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উপস্থিত সুধিমন্ডলী। 

আসসালামু আলাইকুম। 

সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
আজকের এই গৌরবময় দিনে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। আমি স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি জানাচ্ছি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। 

১৯৭১ সালের এদিনে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর অকুতোভয় সদস্যরা সম্মিলিতভাবে পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সমন্বিত আক্রমণের সূচনা করেন। এই সম্মিলিত আক্রমণের ফলে দখলদার বাহিনী আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মহান আত্মত্যাগ ও বীরত্বগাঁথা জাতি চিরদিন গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। 
সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, 

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লক্ষ্য ছিল একটি দক্ষ ও চৌকস সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশে আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্বেও বঙ্গবন্ধু একটি আধুনিক সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। 
সেনাবাহিনীর জন্য তিনি মিলিটারি একাডেমি, কম্বাইন্ড আর্মড স্কুল ও প্রতিটি কোরের জন্য ট্রেনিং স্কুলসহ আরও অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। 
একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করার লক্ষ্যে তিনি একইভাবে চট্টগ্রামে বাংলাদেশ নৌ বাহিনী ঘাঁটি ‘ঈসা খাঁ' উদ্বোধন করেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি তৎকালীন যুগোশ্লোভিয়া থেকে নৌ বাহিনীর জন্য দুটি জাহাজ সংগ্রহ করেছিলেন। 
বিমান বাহিনীকে সুসংগঠিত করার জন্য বঙ্গবন্ধু তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়া থেকে সুপারসনিক মিগ-২১ জঙ্গী বিমানসহ হেলিকপ্টার, পরিবহন বিমান ও র‌্যাডারসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম সংগ্রহ করেন। 
বঙ্গবন্ধু সশস্ত্র বাহিনীর যে সুদৃঢ় ভিত রচনা করে গেছেন, তারই উপর দাঁড়িয়ে আমাদের আজকের সশস্ত্র বাহিনী। তাদের দক্ষতার ছাপ দেশ ছাড়িয়ে আজ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে স্বীকৃত ও প্রশংসিত। 

প্রিয় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ, 

জাতির পিতার লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরাও সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়ন ও কল্যাণে বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। 

১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করার পর আমরা সশস্ত্র বাহিনীর জনবল বৃদ্ধি, সাংগঠনিক এবং গুণগত উন্নয়নে সর্বাত্মক মনোনিবেশ করি। এজন্য অফিসারদের উচ্চতর পেশাগত প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলাম ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ ও প্রবর্তন করেছিলাম আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্স। 

আমাদের সময়ই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ, মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল এবং পিস কিপিং ইনস্টিটিউশনের মত প্রতিষ্ঠানগুলো। 

সশস্ত্র বাহিনীকে বিশ্বমানে উন্নীত করার জন্য সেনা বাহিনীর যুদ্ধবহরে সংযোজন করেছিলাম অত্যাধুনিক আর্মার্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ার, নৌবাহিনীর জন্য Class-4 ফ্রিগেট-বিএনএস বঙ্গবন্ধু এবং বিমান বাহিনীর যুদ্ধবহরে সংযোজন করেছিলাম অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান MIG-29 এর মত সমরাস্ত্র। 

আমরা সশস্ত্র বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনবল বৃদ্ধি করেছিলাম। ৫২ পদাতিক ব্রিগেড, কম্পোজিট ব্রিগেড, স্পেশাল ওয়ার্কস ব্রিগেড এবং কয়েকটি ব্যাটালিয়ন প্রতিষ্ঠা করেছিলাম।  
নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনীতেও নতুন ইউনিট ও প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। জয়দেবপুরে মেশিন টুলস্ ফ্যাক্টরিটি দিয়েছিলাম সেনাবাহিনীকে এবং খুলনা শিপইয়ার্ড দিয়েছিলাম বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে। 
সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের জন্য মিরপুরে ডিওএইচএস প্রতিষ্ঠার জন্য জমির ব্যবস্থা করেছিলাম। অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্য ট্রাস্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। সৈনিক ভাইদের জন্য বেতনভাতা, আবাসন ও আহারের সুব্যবস্থা নিশ্চিত করেছিলাম। 

সুধিমন্ডলী, 
            এবারও সরকার গঠনের পর সশস্ত্র বাহিনীকে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম করে তোলার জন্য কার্যকর পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছি। 
জাতির পিতার নির্দেশে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের জন্য সর্বপ্রথম একটি প্রতিরক্ষা নীতি প্রনয়ন করা হয়েছিল। তারই প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি ফোর্সেস গোল-২০৩০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আওতায় তিন বাহিনীর পুনর্গঠন ও আধুনিকায়নের কাজ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। 
সেনাবাহিনী : 

সেনাবাহিনীর অপারেশনাল ক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের জন্য সংগৃহীত অত্যাধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জামাদির মধ্যে রয়েছেঃ  
· এমবিটি-২০০০ ট্যাংক, সেলফ প্রপেল্ড গান, উইপন লোকেটিং রাডার, আর্মার্ড রিকভারি ভেহিকেল ও হেলিকপ্টারসহ বিভিন্ন সমরাস্ত্র। 

· জাতিসংঘ মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক আর্মার্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ার ও আর্মার্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ার এ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করা হচেছ। 
· এছাড়া প্রথমবারের মত মাঝারি পাল্লার সারফেস টু এয়ার মিসাইল ও মাল্টি লাঞ্চার রকেট সিষ্টেম ক্রয়, টি-৬৯ ট্যাংক আপগ্রেডেশন এবং ল্যান্ডিং ক্রাফট মেরামতের উদ্যোগ হাতে নেওয়া হয়েছে। 
· বিভিন্ন সাংগঠনিক কাঠামোতে আধুনিক অস্ত্র, গোলাবারুদ, সরঞ্জামাদি, আইটি প্রযুক্তি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে যা সামগ্রিকভাবে সেনাবাহিনীর সমরশক্তি  ও চলাচলের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। 
· বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। 
· অবাধ তথ্য প্রযুক্তি প্রসারের লক্ষ্যে প্রতিটি সদরদপ্তর ও ইউনিটসমূহে ইনফরমেশন টেকনোলজি যোগ্যতাসম্পন্ন জনবল ও সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 
নৌ বাহিনী : 

· সম্প্রতি বিশাল সমুদ্র এলাকার উপর আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেটা অর্জন করতে সমুদ্র এলাকায় হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভেসহ অন্যান্য কাজের জন্য নৌবাহিনীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 
· এবার সরকার গঠন করার পর পরই আমরা নৌবাহিনীর জন্য একটা হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে জাহাজ সংগ্রহ করি। 
· আমাদের এই বিশাল সমুদ্র এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নেভাল এভিয়েশনের জন্য দুটি মেরিটাইম হেলিকপ্টার ইতোমধ্যে সংযোজিত হয়েছে। 

· দুটি মেরিটাইম পেট্রোল এয়ার ক্রাফট আগামী ফেব্রুয়ারি ও এপ্রিল নাগাদ বাংলাদেশ নৌবহরে যোগ দেবে।   

· চীন হতে দুটি সম্পূর্ণ নতুন করভেট সংগ্রহ করা হচ্ছে, যা ২০১৬ সাল নাগাদ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করা হবে। 
· এছাড়াও চীনে নির্মিত ২টি নতুন লার্জ প্রেট্রোল ক্রাফট আগামী জানুয়ারি মাসে দেশে এসে পৌঁছবে। 
· অতি সম্প্রতি চীন হতে আরও দুটি ফ্রিগেট ক্রয়ের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। 
· দেশীয় প্রযুক্তিতে প্রথমবারের মত খুলনা শিপইয়ার্ডে ৫টি পেট্রোল ক্রাফট নির্মাণ করা হচ্ছে। এরমধ্যে ১টি পেট্রোল ক্রাফট আগামী জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করা হবে। 

· সর্বোপরি নৌবাহিনীর যুদ্ধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে শীঘ্রই বানৌজা বঙ্গবন্ধুর জন্য অত্যাধুনিক Anti-Ship অটোম্যাট মিসাইল নৌবহরে যুক্ত হবে। 
· এছাড়াও নৌবাহিনীর জন্য সাবমেরিন ক্রয়ের বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। 
· সমুদ্রপথে ও কোস্টাল এলাকায় যেকোন ধরনের নাশকতামূলক অপরাধ দমনের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামে সোয়াডস কমান্ড এবং একটি নৌ ঘাঁটি সহাপন করা হয়েছে। 
· আমরাই  নৌবাহিনীকে একটি  ত্রিমাত্রিক বাহিনীতে উন্নীত করেছি। শীঘ্রই সাবমেরিন সংযোজনের মাধ্যমে এই বাহিনী চতুর্মাত্রিক বাহিনীতে উন্নীত হবে। 
বিমান বাহিনী : 

বর্তমান দায়িত্ব গ্রহণের পর একটি শক্তিশালী, পেশাদার ও আধুনিক বিমান বাহিনী গঠনের জন্যও নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন কার্যক্রম। 
· দেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে এবং সমুদ্র এলাকায় নজরদারী বৃদ্ধির জন্য ইতোমধ্যে কক্সবাজারে বিমান বাহিনীর জন্য একটি ঘাঁটি স্থাপন করা হয়েছে। 
· এছাড়াও সম্প্রতি বিমান বাহিনী ঘাঁটি কুর্মিটোলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু এ্যারোনটিক্যাল সেন্টার। 
· কুর্মিটোলার এই কারিগরী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিমান ও হেলিকপ্টারের মেরামত, ওভারহলিং ও কাঠামোগত পরিবর্তনসহ বিমানের যন্ত্রাংশ তৈরি করা সম্ভব হবে। 
· এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা একদিন বিমান তৈরি করতে সক্ষম হব- ইনশাআল্লাহ্। 
· এছাড়াও, বিমান বাহিনীর আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিমান বহরে যোগ হচ্ছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এফ-৭ বিজিআই যুদ্ধবিমান। এর পাশাপাশি সংগৃহীত হচ্ছে এমআই-১৭১ সিরিজের হেলিকপ্টার। 
· আমাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রথমবারের মত ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপণযোগ্য মিসাইল যুক্ত হয়েছে। 
· বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বিভিন্ন ঘাঁটি ও কৌশলগত স্থানে কিছুসংখ্যক এয়ার ডিফেন্স র‌্যাডার স্থাপনের কাজ অতি শীঘ্রই সম্পন্ন হবে। 
সুধিবৃন্দ, 

            সামরিক সদস্যদের কল্যাণে আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি। তাঁদের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন স্থানে আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে। 
সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের দক্ষতা, উৎকর্ষতা ও মনোবল বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন Gallantry Awards এর পাশাপাশি নতুন শান্তিকালীন মেডেল প্রবর্তন ও এর সাথে বর্ধিত হারে এককালীন অনুদান ও মাসিক ভাতা প্রবর্তন করা হয়েছে। 
২০০৯ সালে ঘোষিত পে-স্কেলে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের মূল বেতন পূর্বের তুলনায় শতকরা ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। 
সামরিক বাহিনীতে চিকিৎসা সেবা আধুনিকায়নের জন্য আমরা ইতোমধ্যে ঢাকা সিএমএইচ এর সম্প্রসারণ, ৮তলা ইনডোর ভবন, নতুন ৫তলা আউটডোর ভবনসহ হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। 
বিভিন্ন সিএমএইচ এ ট্রমা সেন্টার ও বার্ন ইউনিট চালু করা হয়েছে। এছাড়াও এবছরই ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল চালু করা হয়েছে। 

প্রিয় সুধি, 
দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলাসহ সশস্ত্র বাহিনী জনসেবামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে। যে কোন দুর্যোগে আমরা সেনাবাহিনীকে পাশে পাই। 
সশস্ত্র বাহিনী ঢাকা, পার্বত্য চট্রগ্রাম ও কক্সবাজারসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে রাস্তাঘাট ও অবকাঠামো নির্মাণে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করে যাচ্ছে। এছাড়াও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সশস্ত্র বাহিনী উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। 
আন্তর্জাতিক শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ বিশ্ব সমাজে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছেন। শান্তিরক্ষা মিশনে অর্পিত দায়িত্ব দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করে তাঁরা বিশ্ববাসীর কাছে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছেন । 
এ দায়িত্ব পালনকালে অনেক সদস্য শাহাদতবরণ করেছেন। আমি তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। আমাদের সশস্ত্র বাহিনী যাতে বিশ্বের সর্বাধিক শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে শীর্ষ স্থান ধরে রাখতে পারে, সে ব্যাপারে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। 
সুধিবৃন্দ, 

২০০৯ সালের পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহ ও সংঘটিত হত্যাকান্ডে পর বিচারের বিষয়টি সরকার অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে। প্রচলিত বিডিআর আইনে স্পেশাল কোর্ট এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় সর্বমোট ১৮ হাজার ৫২০ জনের শুধুমাত্র বিদ্রোহের বিচার কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। 
নৃশংস হত্যাকান্ড ও বিভিন্ন ফৌজদারী অপরাধের জন্য অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। মামলার কার্যক্রম চলছে। আমরা আশা করি দ্রুত এই বিচার শেষ হবে। 

আমি এ ঘটনায় নিহতদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। 

প্রিয় সুধিবৃন্দ, 

২০০৯ সালে আমরা যখন দায়িত্ব নেই তখন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল নাজুক। দ্রব্যমূল্য ছিল আকাশচুম্বি। আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে এসেছি। তিন বছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধির গড় ৬.৫ শতাংশ। মূল্যস্ফীতি ১১% থেকে কমে ৪.৯৭% হয়েছে। খাদ্যপণ্য মূল্যস্ফীতি ১৩ শতাংশ থেকে ২.২৫ শতাংশে নেমে এসেছে। মাথাপিছু আয় বেড়ে হয়েছে ৮৪৮ মার্কিন ডলার। দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ। দারিদ্রের হার কমেছে প্রায় ১০ শতাংশ। বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩২০০ মেগাওয়াট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬০৬৫ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। দৈনিক প্রায় ৫৫০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যোগ হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১২ বিলিয়ন ডলারের উপর। দশম শ্রেণী পর্যমত্ম বিনামূল্যে প্রায় সড়ে ২৩ কোটি বই বিতরণ করা হয়েছে। প্রায় ১৩ হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে। দেশের ৪৫৮২টি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র চালু করা হয়েছে। আমরা থ্রি-জি মোবাইল চালু করেছি। 

সুধিমন্ডলী, 

আমরা দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদকে নির্মূল করেছি। দেশের মাটিতে কোন জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। জাতির আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আমরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া চলছে। 

এই দেশটি আমাদের সকলের। আসুন দেশের উন্নয়নে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলে একতাবদ্ধ হই, সকলে মিলে জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ে তুলি। আমরা বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করব, ইনশাআল্লাহ। বিশ্বসভায় বাংলাদেশ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হবে। 
Now I take the privilege to thank the excellencies and distinguished guests from our friendly countries for joining us to celebrate our Armed Forces Day. 
On this occasion, we gratefully recall the contribution of the people of our friendly nations during our War of Liberation. 
For their great contribution, we have recently started the process of awarding our foreign friends with Bangladesh Liberation War Honour and Friends of Liberation War Honour. I am also thankful for the excellent training support and assistance provided to our Armed Forces by your countries. Thank you all for your kind presence. 
প্রিয় অতিথিবৃন্দ, 

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ভাস্বর সশস্ত্র বাহিনী আমাদের জাতীয় অহঙ্কার। আমি তাদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি। তারা যেন শৃংখলা ও পেশাগত দক্ষতায় সর্বত্র প্রশংসিত হতে পারেন, দেশের প্রতিরক্ষায় এবং দেশ গড়ার কাজে অবদান রেখে তাদের গৌরব সমুন্নত রাখতে পারেন এই প্রার্থনা জানাই আল্লাহতায়ালার কাছে। 
হেমন্তের এই বিকেলে এই উৎসবমুখর পরিবেশে আপনাদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আপনাদের উপস্থিতি আজকের এই অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত ও মহিমান্বিত করেছে। এজন্য সশস্ত্র বাহিনীর পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। 
পরিশেষে, সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্য ও তাঁদের পরিবারবর্গের সুখ, শান্তি ও কল্যাণ কামনা করি। আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। 
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী চিরজীবী হোক। 

...
